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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ¥ እጃ ሻኝማ፬ م .
করিতেছিল। তখন বঙ্গের প্রান্ত সীমায় যে বৌদ্ধধৰ্ম্ম একেবাবেই ছিল না। তাহা বলিতেছি না।
তখনো বৌদ্ধধৰ্ম্ম “নিবাস্তনিষ্কম্প প্রদীপমিব” মিটমিটি জলিতেছিল। কাশীতে শ্ৰীচৈতন্য বৌদ্ধ । প্রভাব বিধ্বস্তু করিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়াছিল না। কারণ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্তের অত্যন্ন ? কাল পরে বিরচিত কোনাে কোনো গ্রন্থে বৌদ্ধসংশ্রবের পরিচয় বিদ্যমান আছে। ইহার এক, প্ৰমাণ মাণিকগাঙ্গুলীর ধৰ্ম্মমঙ্গল, তাহাতে বৌদ্ধ নিদর্শন দেদীপ্যমান। --
“আরোহণ আম্বিয় পাখারে লাউসেন। শূন্যমূৰ্ত্তি সাতবার স্বাস্তরে ভাবেন।” অন্যত্র-সবিস্ময়ে লাউসেন শূন্যমূৰ্ত্তি ভাবে। তুরঙ্গ উপরে তুর্ণ আরোহণ করে।’
এই “শুন্যমূৰ্ত্তি’ কোনো হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ইহা বৌদ্ধদিগের ‘শৃঙ্গ’ বা ‘মহাশূন্য”। বৌদ্ধধৰ্ম্ম মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্ৰিান্তিক এবং বৈভাষিক এই চারিশ্ৰেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধ্যমিক দর্শন সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে এই চরাচর জগৎ শূন্ততার বিবৰ্ত্ত এবং উহার শেষ পরিণাম শূন্যতা বা মহাশূন্য। মুক্তিলাভকরিতে হইলে বাক্য মনের অগোচর এই শূন্যতা ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশূন্যে নিমগ্ন হইলে আর মৰ্ত্তোর জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মাধ্যায়কদিগের মতে জগৎ ও জীবাত্মা মহাশূন্যে পরিণত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের মুচি, চামার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নীচজাতিসমূহের মধ্যে যে ‘ধৰ্ম্মপূজা’ প্ৰচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধৰ্ম্মের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। ধৰ্ম্মের মন্ত্রের একটী চরণ এইরূপ-“ভক্তানাং কামপূৱং সুরনরবরদাং চিন্তয়েৎ শূন্যমূৰ্ত্তিং ।” ধৰ্ম্মের পুরোহিতগণও নীচজাতীয়।
'नांरक्षांन श्रम ९न विधि किे दक्षि। ইন্দ্ৰিয়নিগ্রহ করে তেজিয়া সকলে। জাতজ বীজজ যে যে চাপায়ের কুলে।
সঙ্গে লবে সজ্ঞান ভবতা বার ব্যক্তি। পূজাবিধি ভজনেতে যা সলার ভক্তি।
掌 ". .
কৰ্ম্মকার, নাপিত, কুলিজ মালাকার । কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর ॥’
এতদ্ব্যতীত ডোম, হাড়ি প্রভৃতির ধৰ্ম্মপূজার বিবরণও মাণিক গাঙ্গুলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাণিকের ধৰ্ম্মমঙ্গলে “কালাচান্দ” ধৰ্ম্মের কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। ১৩০৪ সালের পরিষৎপত্রিকায় শ্ৰীযুক্ত অশ্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, চুয়াদা ভাঙ্গামোড়ার পার্শ্ববর্তী শোৱালুকে কালাৰ্টাব্দ ধৰ্ম্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত । তন্নত্য গোয়ালা পণ্ডিতগণ। এইরূপ মাণিকের কাব্যের নানাস্থান হইতে উদ্ভূত করিয়া বৌদ্ধপ্রভাব দেখান যাইতে পারে। মহামহােপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ‘ধৰ্ম্মপূজার প্রধান। পাণ্ডা। রামাই পণ্ডিত। তিনি মহারাজ ধৰ্ম্মপালের সময়ে বৰ্ত্তমান ছিলেন। ‘’ ‘’ ‘’ ৷ শুমাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে প্রতীতি ফুৰি যে, কবি যথার্থই কবিত্বশািঢ় লইয়া জন্মগ্রন্থা করিয়াছিলেন। নদী যেমন বুকডয়া সলিল সঁইয়া হুকুল প্লাবিত করিয়া পটামেশ্ববিয়া
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